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সর্বেশষ ঐশী ধর্ম ইসলাম মানুষেক সুখ-শান্িত ও কল্যােণর পেথ পিরচািলত কের। ইসলােমর গঠনমূলক ও পিরপূর্ণ
িশক্ষা সমেয়র গন্িডেত আবদ্ধ নয় এবং সকল মানুেষর জন্েযই কল্যাণ-িনশ্িচতকারী। ইসলাম ধর্েমর একিট
গুরুত্বপূর্ণ িশক্ষা হেলা, মানুষেক সকল ক্েষত্ের ভারসাম্য রক্ষা কের চলেত হেব। চরম পন্থা পিরহার কের
মধ্যপন্থা অবলম্বেনর নামই ভারসাম্যতা অর্থাৎ েকান ক্েষত্েরই সীমা লংঘন করা যােব না। মানুেষর িবেবক ও
প্রকৃিতর সােথ এর েকান িবেরাধ েনই বরং িবেবকবান ও িচন্তাশীল মানুষ জীবন যাপেনর ক্েষত্ের সব সময় ভারসাম্য
রক্ষা কের চেল, কখেনাই সীমা লংঘন কের না। বাড়াবািড়েক প্রশ্রয় েদয় না। যারা িবেবকেক কােজ লাগায় না তারাই সব
ক্েষত্ের ভারসাম্য নষ্ট করেছ। আসেল তারা অজ্ঞ। আিমরুল েমােমিনন হযরত আলী (আঃ) এ সম্পর্েক বেলেছন, অজ্ঞরাই
চরমপন্থী।
সৃষ্িট জগেতর সর্বত্রই ভারসাম্যতার িনদর্শন সুস্পষ্ট। কারণ আল্লাহতায়ালা তার সৃষ্িটেত ভারসাম্য রক্ষা
কেরেছন এবং সমস্ত িকছুেতই ভারসাম্য রক্ষার ব্যবস্থা কেরেছন। মহািবশ্েবর েকােনা একিট িজিনসও িবশৃংখল ও
অপিরিমতভােব সৃষ্িট করা হয়িন। পিবত্র েকারআেনর সুরা আর রহমােনর ৭ ও ৮ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ, "িতিন আকাশেক
কেরেছন সমুন্নত এবং স্থাপন কেরেছন তুলাদন্ড।যােত েতামরা সীমালংঘন না কর তুলাদন্েড।"
আল্লাহ েযমিনভােব সৃষ্িটেত ভারসাম্য রক্ষা কেরেছন, েতমিন সব িকছুেতই ভারসাম্য রক্ষার ব্যবস্থা েরেখেছন।
ইসলাম ধর্েমর িশক্ষা ও িদকিনর্েদশনাগুেলাও ভারসাম্যতার উপর প্রিতষ্িঠত। ইসলামী িশক্ষায় িবেবক ও যুক্িতেক
গুরুত্ব েদয়া হেয়েছ এবং ভারসাম্য রক্ষা ও মধ্যপন্থা অবলম্বন করেত বলা হেয়েছ। কােছই ইসলােম চরমপন্থার েকান
স্থান েনই। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) িনেজ সব ক্েষত্েরই ভারসাম্য রক্ষা এবং মধ্যপন্থা অবলম্বন কেরেছন।
রাসূল (সাঃ) একজন পিরপূর্ণ মানুষ িহেসেব ব্যক্িতগত ও সামািজক জীবেন, যুদ্ধ ক্েষত্ের, শান্িত প্রিতষ্ঠায়,
এবাদত-বন্েদগীেত এবং রাজৈনিতক অঙ্গনসহ সকল ক্েষত্ের ভারসাম্য রক্ষা কের চেলেছন এবং কখেনাই চরমপন্থা
অবলম্বন বা বাড়াবািড় কেরনিন। রাসূেলর আহেল বাইেতর সদস্যরাও সর্বদা ভারসাম্য রক্ষা ও সীমা লংঘন না করার উপর
গুরুত্ব আেরাপ কেরেছন। সূরা বাকারার ১৪৩ নম্বর আয়ােত এ সম্পর্েক বলা হেয়েছ, " এমিনভােব আিম েতামােদরেক
মধ্যপন্থী সম্প্রদায় কেরিছ,যােত েতামরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমন্ডলীর জন্য এবং রাসূল সাক্ষ্যদাতা হন
েতামােদর জন্য।"
কােজই আল্লাহতায়ালা মুসলমানেদরেক ভারসাম্যপূর্ণ জািত িহেসেব েদখেত চায়। েকারােনর অপর এক সূরায় আমরা েদখেত
পাই েলাকমান (আঃ) তার পুত্রেক বলেছন, "ভারসাম্যপূর্ণ আচরণ কর"। রাসূল (সাঃ) িবিভন্ন সময় মুসলমানেদরেক
কথায়,কােজ ও আচরেণ ভারসাম্য রক্ষার আহ্বান জািনেয়েছন। িতিন সব সময় মধ্যপন্থা অবলম্বেনর উপর গুরুত্ব
িদেয়েছন। আসেল ভারসাম্যতা ইসলােমর একিট েমৗিলক িবষয়। সীমালংঘন ও বাড়াবািড়েক ইসলাম কখেনাই প্রশ্রয় েদয়
না,তা যিদ এবাদতও হয়। েযমন ধরুন, ইসলাম ধর্েম আল্লাহর এবাদেতর উপর ব্যাপক গুরুত্ব আেরাপ করা হেয়েছ। কারণ
এবাদত হচ্েছ, আধ্যাত্িমক পূর্ণতা ও পরকালীন কল্যাণ লােভর মাধ্যম। কােজই আল্লাহতায়ালা এবাদেতর ক্েষত্ের
অলসতা ও গািফলিত না করার িনর্েদশ িদেয়েছন। পাশাপািশ িতিন এক্েষত্েরও বাড়াবািড় না কের ভারসাম্য রক্ষা করেত
বেলেছন। এর অর্থ দাড়ােলা, এবাদেতর ক্েষত্েরও বাড়াবািড় করা যােবনা। এবাদত করেত িগেয় অন্যান্য দািয়ত্ব ভুেল



যাওয়া যােবনা। সমােজ েবঁেচ থাকার তািগেদ মানুষেক কাজ করেত হেব, আয়-উপার্জন করেত হেব। যারা সব িকছু ভুেল
রাতিদন শুধু এবাদেত মশগুল থােক,তােদর কাজও পুেরাপুির সমর্থনেযাগ্য নয়। েখয়াল রাখেত হেব, এবাদত যােত
স্বাভািবক জীবনযাত্রার পেথ অন্তরায় হেয় না দাঁড়ায়। মহানবী হযরত েমাহাম্মদ (সাঃ) এ সম্পর্েক বেলেছন,
এবাদতেক বান্দােদর উপর িবরক্িতকর পন্থায় চািপেয় িদও না।
ইসলাম ধর্ম আধ্যাত্িমকতা ও পরকালীন জীবেনর পাশাপািশ পৃিথবীর সুখ-শান্িত ও কল্যােণর উপরও গুরুত্ব েদয়া
হেয়েছ। ইসলাম এ ক্েষত্েরও ভারসাম্যতার কথা বেল। এমনিট নয় েয, দুিনয়ােত সুখ-শান্িত ও কল্যাণ িনশ্িচতভােবই
আেখরােতর িচরস্থায়ী সুখ-শান্িত ও কল্যােণর পেথ বাধা সৃষ্িট করেব। ইসলােমর দৃষ্িটেত, এ দুিট সাংঘর্িষক
েকান িবষয় নয় বরং েয েকান ভােবই েহাক এই দুইেয়র মােঝ অবশ্যই ভারসাম্য প্রিতষ্ঠা করেত হেব। সূরা আল
কাস্সােসর ৭৭ নম্বর আয়ােত এ সম্পর্েক বলা হেয়েছ, "আল্লাহ্ েতামােক যা দান কেরেছন, তার মাধ্যেম পরকােলর গৃহ ও
কল্যাণ অনুসন্ধান কর এবং ইহকাল েথেক েতামার অংশ ভূেল েযও না।"
রাসূেলর পিবত্র বংশধর ইমাম সােদক (আঃ) এ সম্পর্েক বেলেছন, যারা পরকােলর কারেণ দুিনয়ােক পুেরাপুির ত্যাগ
কেরেছ এবং দুিনয়ার স্বার্েথর কারেণ আেখরাতেক উেপক্ষা কেরেছ,তােদর েকউই আমােদর অনুসারী নয়।
বর্তমােন মানুেষর সােথ মানুেষর সম্পর্েকর ক্েষত্ের বাড়াবািড় করা হচ্েছ,যা সামািজক সংকেটর জন্ম করেছ।
পাশ্চাত্েয লাগামহীন েযৗন সম্পর্ক িচন্তাশীল ও িবেবকবানেদরেক ভািবেয় তুেলেছ। অতীেত পাশ্চাত্েয গীর্জার
িনয়ন্ত্রকরা নারী ও পুরুেষর মধ্েয ৈবধ েযৗন সম্পর্ক বা িববাহেকও গর্িহত কাজ িহেসেব িবেবচনা করেতা। েয
কারেণ গীর্জার পাদ্রী ও নানরা িববাহ করার অনুমিত পায় না। তােদর এই কাজিটও িছল এক ধরেনর চরমপন্থা। িকন্তু
ইসলাম ধর্ম এক্েষত্ের বাস্তব সম্মত ও ভারসাম্যপূণ্য িদক িনর্েদশনা িদেয়েছ এবং মধ্যপন্থা অনুসরেনর কথা
বেলেছ। ইসলাম ধর্ম েযৗন আকাংখােক মানুেষর স্বাভািবক প্রবৃত্িত বেল মেন কের,যা মানব সমাজ িটিকেয় রাখার জন্য
অপিরহার্য। তেব এই সম্পর্ক িনয়ন্ত্িরত হেত হেব। নারী ও পুরুেষর মধ্েয িববাহ বন্ধেনর মাধ্যেম এই সম্পর্ক
ৈবধতা পায় এবং িনয়ন্ত্রেণর মধ্েয আেস। এ কারেণ রাসূল (সাঃ) িবেয় করার উপর গুরুত্ব আেরাপ কেরেছন,যােত সমােজ
অনাচার ও িবশৃঙ্খলা ছিড়েয় না পেড়।
িবশ্েবর ইিতহাস পর্যােলাচনা করেল েদখা যায়, িবিভন্ন জািত ও েগাষ্ঠীর মধ্েয সব সময় যুদ্ধ-িবগ্রহ েলেগই িছল
এবং এখনও তা অব্যাহত রেয়েছ। িবশ্েবর েকান েকান মতবােদ যুদ্ধ ও আিধপত্য িবস্তারেক প্রাধান্য েদয়া হচ্েছ।
নাৎসীবাদ, ইহুিদবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ এ ধরেনর নীিতেক সমর্থন কের। এই নীিতর কারেণ এ পর্যন্ত িবশ্েব ব্যাপক
িবপর্যয়কর পিরস্িথিতর সৃষ্িট হেয়েছ। এর বাইেরও অেনক ধর্ম ও মতবাদ শত্রু তথা আগ্রাসীেদর েমাকােবলায়
আেপাষকািমতা ও নমনীয়তা প্রদর্শেনর উপর গুরুত্ব আেরাপ কেরেছ। িকন্তু ইসলাম ধর্ম এক্েষত্েরও ভারসাম্যপূর্ণ
পন্থা উপন্থাপন কেরেছ। ভারসাম্যপুর্ণ ধর্ম িহেসেব ইসলাম, মানুষেক পারস্পিরক িবেরাধ শান্িতপূর্ণ উপােয়
িমিটেয় েফলার আহ্বান জািনেয়েছ। পিবত্র েকারআেন সকল ঐশী ধর্েমর অনুসারীেদর প্রিত শান্িতপূর্ণ সহাবস্থান ও
সমেঝাতার আহ্বান জানােনা হেয়েছ। এর পাশাপািশ ইসলাম জুলুম ও অত্যােরর েঘার িবেরাধী।
ইসলাম আগ্রাসী ও আিধপত্যকামী শক্িতর িবরুদ্েধ প্রিতেরাধ গেড় েতালার আহ্বান জানায়। যুদ্ধ-িবগ্রহ েবেধ েগেল
কী করেত হেব, েস ব্যাপােরও ইসলাম িদকিনর্েদশনা িদেয়েছ। ইসলাম এক্েষত্ের সীমা-পিরসীমা িঠক কের িদেয়েছ যােত
িহংসা-িবদ্েবষ ও যুদ্ধ আরও েবিশ মাত্রায় ছিড়েয় না পেড়। কােজই ইসলাম যুদ্েধর ময়দােনও ইনসাফ ও ভারসাম্যতা
বজায় রাখার আহ্বান জানায়। সুরা বাকারার ১৯৪ নম্বর আয়ােত এ সম্পর্েক বলা হেয়েছ, "যারা েতামােদর উপর জবরদস্িত
কেরেছ, েতামরা তােদর উপর জবরদস্িত কর, েযমন জবরদস্িত তারা কেরেছ েতামােদর উপর। েতামরা আল্লাহেক ভয় কর এবং



েজেন রাখ, যারা পরেহযগার বা সংযমী, আল্লাহ্ তােদর সােথ রেয়েছন।"
ইসলাম সর্বক্েষত্ের ভারসাম্য রক্ষার উপর গুরুত্ব আেরাপ করেলও পাশ্চাত্েযর েদশগুেলা এ ব্যাপাের সম্পূর্ণ
উল্েটা তথ্য পিরেবশন করেছ। তারা ইসলাম ধর্মেক উগ্রতা ও চরমপন্থার উৎস িহেসেব প্রচার চালাচ্েছ। ইউেরাপ ও
যুক্তরাষ্ট্েরর গণমাধ্যেম প্রিতিদনই মুসলমানেদরেক িহংস্র ও পশ্চাৎপদ িহেসেব তুেল ধরা হচ্েছ। তারা এ
ক্েষত্ের আল কােয়দা ও তােলবােনর মেতা েগাড়া ও সিহংসতাকামী েগাষ্ঠীেক মুসলমানেদর প্রিতিনিধ িহেসেব তুেল
ধরেছ। িকন্তু বাস্তবতা হেলা, এসব েগাষ্ঠী প্রত্যক্ষ বা পেরাক্ষ ভােব পাশ্চাত্য ও তােদর িমত্র েদশগুেলার
মাধ্যেম সৃষ্ট ও প্রিতষ্িঠত। এছাড়া, অল্প সংখ্যক মুসলমােনর অন্যায় আচরেনর মাধ্যেম েকািট েকািট মুসলমানেক
উগ্রবাদী িহেসেব তুেল ধরা কখেনাই যুক্িতসঙ্গত হেত পাের না। আসেল ইসলােমর প্রকৃত বাণী উপলব্িধ করেত হেল এর
মূেল েযেত হেব। িবপথগামীেদর মাধ্যেম ইসলােমর িশক্ষা ও মূল্যেবাধেক উপলব্িধর েচষ্টা করা হেল এ ব্যাপাের
ভুল বুঝার আশংকা শতভাগ।
ইসলােমর দৃষ্িটেত শান্িত ও কল্যােণর সরল পথ হেলা ভারসাম্যতা। চরমপন্থা সব সময় মানুষেক সিঠক পথেক িবচ্যুত
কের। ইিতহাস সাক্ষ্য েদয়, মুসলমানরা সকল ক্েষত্ের ভারসাম্য রক্ষার মাধ্যেম সমৃদ্ধ সভ্যতা গেড় তুলেত সক্ষম
হেয়িছল। ইসলােমর েসানালী যুেগ িফের েযেত হেল আমােদরেক আবারও এ পেথই এেগােত হেব। আমােদরেক ব্যক্িতগত ও
সামািজক েগাঁড়ািম, উগ্র মেনাভাব, চরমপন্থা ও বাড়াবািড়র মেতা েনিতবাচক িদকগুেলােক পিরহার করেত হেব,কারণ
ইসলাম ধর্ম এসেবর েঘার িবেরাধী।


